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 Ref: IPCL/SE/LODR/2026-27/8                                                                       29th April, 2026 

 
 

The Secretary, 
National Stock Exchange of India Ltd.,  
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), Mumbai- 400 051. 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

 The Vice President 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd 
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,  
Piramal Agastya Corporate Park, 
L.B.S Road, Kurla West, Mumbai - 400 070 
Scrip Symbol: DPSCLTD 

   
Dear Sir(s), 
 
Sub: Newspaper publication pertaining to Notice of Postal Ballot of the Company and Remote Evoting 

process 
  
Further to Company’s letter bearing reference no. IPCL/SE/LODR/2026-27/7 dated 27th April, 2026 and 
pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as 
amended, we hereby enclose copies of the Newspaper Advertisement published in “Financial Express” 
(English) (all edition) and “Aajkal” (Bengali) on Wednesday, 29th April, 2026 regarding the notice of Postal 
Ballot and information on Remote e- Voting for the re-appointment of Mr. Anil Kumar Jha (DIN: 06645361) as 
an Independent Director of the Company for a second term of 5 (five) years commencing from 11th June, 2026. 
 
The copy of the advertisements will also available on the Company’s website www.indiapower.com. 
 
This is for your information and records. 
 
Thanking You. 
 
Yours faithfully, 
For India Power Corporation Limited 

 
 

Dhananjoy Karmakar 
Company Secretary 
FCS:6901 
 
Encl: as above 
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দেশ ৼ ৫
কলকাতা বুধবার ২৯ এপ্রিল ২০২৬

মমতা দিদির ওপরেই ভরসা
হাথরাসে নির্যাতিতার ভাইয়ের

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

বাংলায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির প্রতিই আস্থা উত্তরপ্রদেশে 
হাথরাসের নির্যাতিতা পরিবারের। নির্যাতিতার ভাই, প্রদীপের 
(‌নাম পরিবর্তিত)‌ বক্তব্য, বাংলায় মমতা দিদি ভাল ভাবে 
সরকার চালাচ্ছেন। উত্তরপ্রদেশের য�োগী সরকার, শাসকদল 
বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। তঁাদের ওপর যে অন্যায় 
হয়েছে তার জন্য মুখর হয়েছেন তিনি।

বাংলার বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে লাগাতার আল�োচনা 
চলছে সারা দেশেই। এবারের নির্বাচনে মহিলাদের নিরাপত্তা 
অন্যতম ইস্যু করে তুলতে চাইছে বিজেপি। পাশাপাশি, তারা 
অভিয�োগ করছে, মহিলা সংরক্ষণ বিল আটকেছে তৃণমূল–
সহ বির�োধীরা। কথ�োপকথনে হাথরাসে নির্যাতিতার ভাই 
জানান, ‘‌মুখ্যমন্ত্রী বা নেতাদের কাজ হল গরিব, নির্যাতিত 
মানুষের পাশে দঁাড়ান�ো। সেদিক থেকে ত�ো মমতা দিদি ঠিক 
অবস্থানেই রয়েছেন। মমতা দিদি ত�ো গরিব মানুষের পাশে 
সবসময়েই থাকেন। সামনাসামনি ক�োনওদিন না দেখলেও 
টিভিতে ত�ো দেখি, মমতা দিদি কীভাবে গরিব মানুষের কাছে 
ছুটে যান।’‌ তিনি জানান, তঁার দাদু দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে 

চাকরি করতেন। অবসরের পরেও অনেকদিন সেখানেই 
ছিলেন। এছাড়া তঁার পরিবারের অনেকেই এখনও বাংলায় 
থাকেন। তিনি জানান, ‘‌আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে মমতা 
দিদির কথা শুনেছি এবং তিনি যে ভাল কাজ করছেন, 
সেকথা আমাদের আত্মীয়–পরিজন সকলেই বলেন। মমতা 
দিদি ত�ো আমাদের কথা একাধিকবার বলেছেন।’‌ আর 
জি করে নির্যাতিতার মাকে বিজেপির প্রার্থী করা প্রসঙ্গে 
হাথরাসে নির্যাতিতার ভাই বলেন, ‘‌তঁাদের পরিবারকে 
ত�ো ন্যায় দেওয়া প্রয়�োজন ছিল। তার জায়গায় প্রার্থী করে 
প্রচার করার অর্থই হল বিজেপি ওই মৃত্যু  নিয়ে রাজনীতি 
করছে।’‌ নির্যাতনের শিকার, মহিলাদের ওপর অত্যাচার 
নিয়ে কখনও রাজনীতি করা উচিত নয় বলে তিনি মত 
প্রকাশ করেন। তিনি বলেছেন, ‘‌বাংলায় ত�ো আইনশৃঙ্খলা 
পরিস্থিতি অনেক ভাল। মমতা দিদি প্রশাসন ভাল ভাবে 
চালাচ্ছেন। আমাদের এখানে যেমনটা হয়, সেরকম ত�ো 
বাংলায় কখনও হয়েছে বলে শুনিনি।’‌

উল্লেখ্য, হাথরাসে নির্যাতিতার পরিবারকে এখনও কেন্দ্রীয় 
বাহিনীর নজরদারিতেই রাখা হয়েছে। তঁাদের বাড়িতে ক�োনও 
আত্মীয়স্বজন আসতে দেওয়া হয় না। পরিবারটিকে এখনও 
একঘরে জীবনযাপন করতে হয়।

দিল্লিতে মহিলাদের মাসে ২,৫০০ টাকা ভাতা
বছর ঘুরলেও কথা রাখেনি বিজেপি

‌আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

দিল্লি–এনসিআরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এলেই মহিলাদের মাসে 
২,৫০০ টাকা করে ভাতা দেওয়ার। ৭০ আসনের 
বিধানসভা নির্বাচন হয় ২০২৫ সালের ৫ ফেব্রুযারি। 
আপকে হারিয়ে ৪৮টি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসে 
বিজেপি। নতুন সরকার শপথ নেয় ২০ ফেব্রুযারি। 
তার পরে এক বছর পার হয়ে গিয়েছে। এখন মহিলা 
য�োজনার কথা ভুলেই গিয়েছে বিজেপি সরকার। সেই 
বিষয়টি তুলে সরব হয়েছে আম আদমি পার্টি। আজ, 

মঙ্গলবার বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে 
দিল্লি বিধানসভার বির�োধী নেত্রী আতিশি বলেছেন, 
নির্বাচনের আগে মহিলাদের প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা 
দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ করা হয়নি। একই 
সঙ্গে আপ–‌এর সাতজন রাজ্যসভা সাংসদকে বিজেপি 
‘অসাংবিধানিক’ উপায়ে দলে টেনেছেন। আতিশি বলেন, 
‘‌গত বছর দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি 
ঘ�োষণা করেছিল যে, ৮ মার্চ থেকে দিল্লির মহিলাদের 
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাসে ২,৫০০ টাকা করে জমা পড়বে। 
সেজন্য মহিলাদের ম�োবাইল নম্বর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের 
সঙ্গে যুক্ত করতেও বলা হয়েছিল।’‌ তঁার অভিয�োগ, ৮ 
মার্চ ২০২৫ পেরিয়ে গেছে, ৮ মার্চ ২০২৬–‌ও কেটে 

গেছে, তবু এখনও দিল্লির ক�োনও মহিলা সেই টাকা 
পাননি। তঁার দাবি, এই প্রতিশ্রুতি দেখিয়েই বিজেপি 
মহিলাদের ভ�োট নিয়েছিল। তিনি আরও অভিয�োগ 
করেন, আগে দিল্লি পরিবহণ নিগমের বাসে সহজে 
যাতায়াত করা গেলেও, এখন মহিলাদের ‘পিঙ্ক 
কার্ড’–‌এর জন্য লাইনে দঁাড়াতে হচ্ছে। পাশাপাশি 
বিনামূল্যে ওষুধ, চিকিৎসা ও পরীক্ষার সুবিধেও কমে 
গেছে বলে দাবি করেন তিনি। বিজেপি দিল্লিতে সরকার 
গঠন করার পর এক বছরের বেশি সময় পেলেও, তাদের 
নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। আতিশির বক্তব্য, 
সেই বিজেপিই এখন বাংলার ভ�োটে মহিলাদের মন 
জেতার জন্য মাসে তিন হাজার টাকার ট�োপ দিয়েছেন।‌

অরাজকতা 
নয় ধর্মীয় 
প্রতিষ্ঠানে:‌ 
শীর্ষ ক�োর্ট

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার অধিকার 
মানে নিয়মশঙৃ্খলা‌‌র জলাঞ্জলি দেওয়া 
নয়। সেখানে ক�োনওভাবেই অরাজকতা 
চলতে পারে না। গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ 
সপু্রিম ক�োর্টের ৯ বিচারপতির সাংবিধানিক 
বেঞ্চের। পাশাপাশি আদালত জানিয়েছে, 
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিচালন ব্যবস্থার জন্য 
নিয়ম ও কাঠাম�ো থাকা জরুরি, তবে তা 
সংবিধানের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। 
‌সবরিমালা মন্দির–সহ বিভিন্ন ধর্মীয় স্থানে 
মহিলাদের প্রবেশাধিকার ও বৈষম্য সংক্রান্ত 
একাধিক মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার এই 
পর্যবেক্ষণ করে শীর্ষ আদালত।

প্রধান বিচারপতি সরূ্য কান্তের 
নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ছিলেন বিচারপতি 
বি ভি নাগারত্না, এম এম সুন্দরেশ, 
আহসানউদ্দিন আমানলু্লাহ, অরবিন্দ 
কুমার, অগাস্টিন জর্জ মাসিহ, প্রসন্ন বি 
বরালে, আর মহাদেবন এবং জয়মাল্য 
বাগচী। শুনানির সময় বিচারপতি আমানুল্লাহ 
বলেন, ‘ক�োনও দরগা হ�োক বা মন্দির— 
সেখানে উপাসনার পদ্ধতি, নিয়ম ও ক্রম 
থাকে। এগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক�োনও না 
ক�োনও কর্তৃ পক্ষ থাকা দরকার। সবাই 
নিজের ইচ্ছেমত�ো যা খশুি করবে, তা হতে 
পারে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘পরিচালনা 
প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা সংবিধানের ম�ৌলিক 
নীতির বির�োধী হতে পারে না। সেক্ষেত্রে 
বৈষম্য করা যাবে না।’ এদিন হজরত খাজা 
নিজামদু্দিন আউলিয়ার দরগার সঙ্গে যকু্ত 
এক পক্ষের আইনজীবী দাবি করেন, 
সফুি সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় পরিচয় ও 
পরিচালনার অধিকার রয়েছে। 

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে পাচঁ বিচারপতির 
বেঞ্চ ৪–১ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে সবরিমালা 
আয়াপ্পা মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছর বয়সি 
মহিলাদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয় 
এবং সেই প্রথাকে অসাংবিধানিক ঘ�োষণা 
করে। বর্তমানে সেই সংক্রান্ত বৃহত্তর 
সাংবিধানিক প্রশ্নে শুনানি চলছে।

শিল্পে বৃদ্ধির হার গত
৫ মাসে সর্বনিম্ন মার্চে 

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

ভারতে শিল্পোৎপাদনের বৃদ্ধির হার কমল। 
মার্চ মাসে এই হার ছিল ৪.১ শতাংশ, যা 
গত ৫ মাসে সর্বনিম্ন। এর কারণ, মার 
খেয়েছে ম্যানুফ্যাকচারিং ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের 
উৎপাদন। তারও পিছনে অবশ্য রয়েছে 
ইরানে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতি। অথচ এ 
বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পোৎপাদনের 
হার, এনএসও–র তথ্য অনযুায়ী ছিল ৫.১ 

শতাংশ। আইআইপি পরিমাপে সবচেয়ে 
বেশি গুরুত্ব পায় ম্যানুফ্যাকচারিং। 
সেটাই বেড়েছে মাত্র ৪.৩ শতাংশ হারে 
(‌ফেব্রুয়ারিতে ছিল ৫.৯ শতাংশ), বিদ্যুৎ 
উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ০.৮ শতাংশ হারে 
(‌ফেব্রুয়ারিতে ছিল ২.৩ শতাংশ)। তবে 
খনি ক্ষেত্রে উৎপাদন বেড়ে ৩.১ শতাংশ 
থেকে হয়েছে ৫.৫ শতাংশ। মার্চ মাসে 
শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার কমাটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম 
তার প্রভাব দেখা গেল শিল্পের ক্ষেত্রে।

‘‌ডিজিটাল অ্যারেস্ট’‌ 
প্রতারণা আটকাতে 
একাধিক পদক্ষেপ

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

ডিজিটাল অ্যারেস্ট প্রতারণা ঠেকাতে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 
৯,৪০০ হ�োয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত মামলার 
প্রেক্ষিতে সুপ্রিম ক�োর্টে এই তথ্য জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। টেলিকম নিয়ন্ত্রক 
সংস্থা, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিবিআই— সকলকে 
নিয়েই ডিজিটাল অ্যারেস্টের বিরুদ্ধে অভিযান চালান�ো হচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। 
ডিজিটাল অ্যারেস্টের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থা এবং পদক্ষেপ সম্পর্কে 
৯ ফেব্রুয়ারি একটি স্ট্যাটাস রিপ�োর্ট চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। 

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ স্বতঃপ্রণ�োদিত হয়ে ডিজিটাল অ্যারেস্ট 
আটকাতে আরবিআই, টেলিকমিউনিকেশন বিভাগ–সহ অন্যান্য দপ্তরকে নিয়ে 
য�ৌথ বৈঠক করে একটি রিপ�োর্ট দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এই রিপ�োর্টে অ্যাটর্নি 
জেনারেল আর বেঙ্কটরামানি ২০২৬ সালের প্রথম ১২ সপ্তাহের সরকারি পদক্ষেপ 
সম্পর্কে জানিয়েছেন। ৯,৪০০ হ�োয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা ছাড়াও অ্যাটর্নি 
জেনারেলের দেওয়া রিপ�োর্টে বলা হয়েছে, ‘‌১৪সি, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি 
মন্ত্রক, টেলিকমিউনিকেশন দপ্তর, হ�োয়াটসঅ্যাপ য�ৌথ ভাবে ডিজিটাল অ্যারেস্ট 
প্রতারণার তদন্ত শুরু করেছে। এই তদন্তে ম্যাপ নেটওয়ার্ক তৈরির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় 
সুরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করাই লক্ষ্য।’‌ রিপ�োর্টে জানান�ো হয়েছে, সরকারি ল�োগেো� 
বা চিহ্ন ব্যবহার করে চালান�ো ছদ্ম অ্যাকউন্টগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলি বন্ধ 
করা শুরু করেছে হ�োয়াটসঅ্যাপ কর্তৃ পক্ষ। নতুন তৈরি করা অ্যাকাউন্ট ব্যবহার, 
প্রোফাইল পিকচার গ�োপন করা সন্দেহজনক কলগুলিকে আটকান�োর মাধ্যমে 
ডিজিটাল অ্যারেস্টে রাশ টানা শুরু করেছে হ�োয়াটসঅ্যাপ। ভুয়�ো সিম কার্ডগুলি 
চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কমিটি লাগাতার 
এই ব্যাপারে বৈঠক করছে। অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রক সংস্থা থেকে শুরু করে ডিজিটাল 
প্ল্যাটফর্ম এবং বিভিন্ন পক্ষের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন সাম্প্রতিক বৈঠকে।

দিদির টাকা 
পেতে কঙ্কাল 
নিয়ে ব্যাঙ্কে!‌

‌সংবাদ সংস্থা
কেওনঝড়, ২৮ এপ্রিল

মতৃ দিদির জমান�ো টাকা পেতে কঙ্কাল নিয়ে 
ব্যাঙ্কের দরজায় ভাই!‌ গ্রামীণ ভারতের 
গরিবগুর্বো মানষুগুলির দুর্দশার চেহারা 
প্রকট ভাবে ধরা পড়ল বিজেপি–শাসিত 
ওড়িশার কেওনঝড়ের ঘটনায়। ডিজিটাল 
ইন্ডিয়া–‌র ভাবনা আদ�ৌ কি তাঁদের ছুতঁে 
পেরেছে?‌ উঠছে প্রশ্ন। নড়েচড়ে বসতে 
হচ্ছে প্রশাসনকেও। স্থানীয় প্রশাসন ব্যাঙ্ক 
আধিকারিকদের অবিলম্বে ওই ব্যক্তির হাতে 
তাঁর মতৃ দিদির অর্থ তুলে দেওয়ার বন্দোবস্ত 
নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে।

কেওনঝড়ের দিয়ানালি গ্রামের 
বাসিন্দা জিতু মনু্ডা (‌৫০)‌। জিতুর দিদি 
কালরা মনু্ডা (‌৫৬)‌ গবাদি পশু বিক্রি করে 
২০ হাজার টাকা ওড়িশা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের 
মালিপ�োসি শাখায় জমা করেছিলেন। দু’‌মাস 
আগে কালরা মারা যান। দিদির টাকার 
আইনসঙ্গত দাবিদারও মারা গেছেন। আর 
ক�োনও দাবিদার না থাকায় কয়েক দিন 
আগে কালরার টাকা ত�োলার জন্য ব্যাঙ্কে 
গিয়েছিলেন জিতু। ব্যাঙ্ক–‌কর্মীরা তাঁকে 
জানান, কালরার মতৃ্যু র প্রমাণপত্র, অন্যান্য 
প্রয়�োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া টাকা ত�োলা 
যাবে না। ব্যাঙ্কে হঁাটাহঁাটি করেও কাজ 
না হওয়ায় কবর থেকে কালরার কঙ্কাল 
তুলে নিয়ে স�োমবার সকালে সটান ব্যাঙ্কের 
দরজায় হাজির হন জিতু। শ�োরগ�োল পড়ে 
যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত 
হয়। পুনরায় কঙ্কালটি কবর দেওয়া হয়।

কঙ্কাল নিয়ে ব্যাঙ্কে কেন?‌ জিতুর 
কথায়, ‘‌যত বার ব্যাঙ্কে এসেছি, তত 
বার এখানকার ল�োকজন দিদিকে নিয়ে 
আসতে বলেছেন। দিদি মৃত বললেও 
শুনতে চাননি। নিরুপায় হয়ে কবর খুড়ঁে 
কঙ্কাল নিয়ে এসেছি।’‌ 

পাটানা পুলিশ স্টেশনের ইনস্পেক্টর 
ইনচার্জ (‌আইআইসি)‌ কিরণপ্রসাদ সাহু 
বলেন, ‘‌আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত জিতু 
নিরক্ষর। টাকার আইনি দাবিদার বা নমিনি 
কে, এ–‌সবের ধ্যানধারণাও তাঁর নেই। 
ব্যাঙ্ক–‌কর্মীরাও তাঁকে মতৃ মানষুের টাকা 
পাওয়ার নিয়মকানুন ব�োঝাতে ব্যর্থ।’‌ বিডিও 
মানস দণ্ডপাট বলেন, ‘‌খবর পেয়েছি। 
সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চলছে।’‌‌

জ্বালানির দাম বেড়েছে, আর্থিক 
সহায়তা চায় বিমান সংস্থাগুলি

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

বিমানের জ্বালানি এভিয়েশন টারবাইন 
ফুয়েলের দাম বেড়েছে। বেড়েছে বিমান 
চালান�োর খরচ। এতটাই বেড়েছে যে, 
বিমান চালাতে গেলে বিপলু আর্থিক ক্ষতি 
হচ্ছে। এমনটাই জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া, 
ইন্ডিগ�ো এবং স্পাইসজেটের মত�ো বিমান 
সংস্থাগুলি। তাদের দাবি, ক্ষতি পুষিয়ে দিতে 
তাদের ভর্তুকি  দিক সরকার। জ্বালানির 
দামেও পরিবর্তন করুক। নয়ত�ো বিমান 
পরিষেবা বন্ধ করে দিতে হবে।

ইরান যদু্ধের জেরে বিশ্ব–‌বাজারে 
অপরিশ�োধিত তেলের দাম বেড়েছে। 
আবার যুদ্ধের কারণে অনেক ঘরুপথে 
বিমান চালাতে হচ্ছে। দুট�োতেই জ্বালানির 
খরচ বাড়ছে। বিশেষ করে, অপারেশন কস্ট 
হিসেব কষার সময় দেখা গেছে, জ্বালানির 
খরচই ম�োট খরচের ৪০ শতাংশ। এই 

পরিস্থিতিতে ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান 
এয়ারলাইন্স অসামরিক বিমান পরিবহণ 
মন্ত্রককে জানিয়েছে, সমস্যার ম�োকাবিলায় 
অন্তর্দেশীয় ও বিদেশি উড়ানের জ্বালানির 
দাম নির্ধারণে একটাই নিয়ম চাল ুকরুক 
কেন্দ্র। তাতে তাদের বাড়তি খরচের 
ধাক্কা কিছটুা সামাল দেওয়া যাবে। 
ফেডারেশন জানিয়েছে, ‘‌অন্তর্দেশীয় ও 
বিদেশি উড়ানের ক্ষেত্রে জেট–‌জ্বালানির 
দাম বাড়ান�োর কারণে যদি এটিএফের দাম 
বাড়ে, তাতে বিমান সংস্থাগুলির এতটাই 
ক্ষতি হবে যে, তার ধাক্কা সামলান�ো যাবে 
না। তখন বিমানের পরিষেবাই বন্ধ করে 
দিতে হবে। তাতে বহু উড়ান শেষ পর্যন্ত 
বাতিল করতে হবে।’‌ তাই টিকে থাকার 
জন্য সরকারের কাছে দ্রুত হস্তক্ষেপের 
দাবি জানিয়েছে ফেডারেশন এবং আর্থিক 
সহায়তার দাবি করেছে। এমনকী এটিএফে 
ধার্য করা ১১ শতাংশ অন্তঃশুল্ক ছাড়ের 
দাবিও জানিয়েছে। 

পেট্রোল–ডিজেলের দাম
এখনই বাড়ছে না:‌ কেন্দ্র
আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ২৮ এপ্রিল

২৯ এপ্রিল ৫ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন 
পর্ব শেষ হলেও পেট্রোল এবং ডিজেলের 
মলূ্য বৃদ্ধির ক�োনও সম্ভাবনা নেই। মঙ্গলবার 
তেমনই আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্র সরকার। 
যদিও ল�োকসভার বির�োধী দলনেতা 
রাহুল গান্ধী সেই আশ্বাসে ভুলছেন না। 
তঁার দাবি, ভ�োটের জন্যই জ্বালানির মলূ্য 

নিয়ন্ত্রণে ছিল। তারপরেই বাড়বে জ্বালানির 
দাম!‌ মঙ্গলবার রাহুল বলেছেন, নির্বাচনের 
সময় সাধারণ মানষুকে কিছটা স্বস্তি দিতে 
জ্বালানির দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছিল। 
তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে 
তেলের দাম কম থাকার সময় কেন্দ্র সরকার 
সেই সুবিধা পুর�োপুরি জনগণের কাছে 
প�ৌঁছে দেয়নি। এখন দাম বাড়লে তার 
ব�োঝা সাধারণ মানষুের ওপর চাপান�ো 
হবে বলেও তিনি দাবি করেন। ‌

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি পশ্চিম এশিয়ায় 
অস্থিরতা তৈরি হলেও, পেট্রোল এবং 
ডিজেলের দাম বাড়েনি। গত দু’‌মাসে 

অপরিশ�োধিত তেলের দাম বাড়লেও, 
দেশে এখনও পর্যন্ত পেট্রোলের দাম 
একই রয়েছে। 

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে এদিন 
সাংবাদিক সম্মেলনে পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের 
যগু্ম সচিব সজুাতা শর্মা বলেন, ‘‌পেট্রেল 
এবং ডিজেলের দাম বাড়ার ক�োনও সম্ভাবনা 
নেই।’‌ বুধবার বাংলায় বিধানসভা ভ�োটের 
শেষ পর্ব মিটে গেলে পেট্রোলের দাম 
বাড়ান�ো হবে কিনা সেই প্রশ্নের জবাবে 

তিনি একথা জানান। সুজাতা শর্মা বলেন, 
‘‌বেশ কিছ ুজায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি 
আতঙ্কিত হয়ে পেট্রোল কিনছেন অনেকে। 
এই ব্যাপারে আমরা রাজ্যগুলির সঙ্গে 
য�োগায�োগ রেখে চলেছি। সমস্ত খচুর�ো 
বিক্রয়কেন্দ্রে বা পেট্রোল পাম্পে নজরদারি 
করা হচ্ছে এবং আমদানির ওপর জ�োর 
দেওয়া হচ্ছে। আমাদের এলপিজি, পেট্রোল, 
ডিজেলের সরবরাহ পর্যাপ্ত হারে রয়েছে। 
এগুলির মলূ্যও স্থির রয়েছে এবং মলূ্যবদৃ্ধি 
হয়নি। সকলের কাছে আবেদন, গুজবে 
কান দেবেন না। আতঙ্কিত হয়ে অতিরিক্ত 
জ্বালানি কিনে রাখার প্রয়�োজন নেই।’‌‌‌

ভ�োটের কথা ভেবেই: কং

হানিমুন হত্যাকাণ্ডে 
স�োনমের জামিন

আজকালের প্রতিবেদন

মেঘালয়ের সেই বহুলচর্চিত 
হানিমুন হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত 
স�োনম রঘুবংশীকে জামিন দিল 
শিলঙের একটি আদালত। গত বছর 
মধ্যপ্রদেশের ব্যবসায়ী রাজা রঘুবংশী 
মেঘালয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনে গিয়ে খুন 
হন। তাঁর স্ত্রী স�োনমের 
বিরুদ্ধেই ওঠে মূল 
ষড়যন্ত্র্রের অভিয�োগ। 
কিন্তু মঙ্গলবার স�োনমকে জামিন 
দিল আদালত। আদালতের সিদ্ধান্তে 
হতাশ রাজা রঘুবংশীর দাদা বিপিন 
রঘুবংশী। তিনিই সাংবাদিকদের কাছে 
আদালতের সিদ্ধান্তের কথা জানান। 
উল্লেখ্য, গত বছর ২৩ মে মেঘালয়ে 
হানিমুনে গিয়ে সদ্যবিবাহিত রাজা 
রঘুবংশী নিখ�োঁজ হয়েছেন বলে তাঁর 

স্ত্রী পুলিশে অভিয�োগ দায়ের করেন। ২ 
জুন উদ্ধার হয় রাজার ক্ষতবিক্ষত দেহ। 
পুলিশ তদন্তে নেমে মধ্যপ্রদেশ থেকে 
গ্রেপ্তার করে স�োনম ও তাঁর প্রেমিক 
রাজা কুশওয়াকে। ইন্দোরে ব্যবসায়ী 
রাজা রঘুবংশীদের পরিবারেরই 
কর্মচারী ছিল রাজা কুশওয়াহা। সে 
এখনও জেলবন্দি। পুলিশের তদন্তে উঠে 

আসে, তাকে খুনে সাহায্য 
করেছে তিন ভাড়াটে খুনি 
ল�োকেন্দ্র সিং ত�োমর, 

বলবীর আহিরওয়ার ও শিলম জেমস। 
তাদেরও জামিন আগেই হয়ে গিয়েছে। 
ভাইয়ের ঘাতকেরা জামিন পাওয়ায় 
হতাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি আইনি 
লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন 
বিপিন। কিন্তু অভিযক্তরা প্রায় সকলেই 
জামিন পাওয়ায় মেঘালয় পুলিশের 
দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।‌

মেঘালয়

মা, ৩ ছেলেকে
মৃত্যুদণ্ড  উত্তরপ্রদেশে
২০১৯ সালের একটি খনুের মামলায় 
উত্তরপ্রদেশের এক মহিলা এবং তার 
তিন ছেলেকে মতৃ্যুদণ্ ডের আদেশ দিল 
মজুফফরনগরের একটি ফাস্ট ট্র্যাক 
ক�োর্ট। বিচারক রবি কুমার দিবাকর 
মামলাটিকে ‘‌বিরল থেকে বিরলতম’‌ 
বলে এই রায় দেন। ২০১৯ সালের 
১৭ সেপ্টেম্বর শেখর নামে এক 
ব্যক্তি তাঁর পাওনা ৭০ হাজার টাকা 
ফেরত চাইলে অভিযক্তরা তঁাকে ইট 
দিয়ে থেতলে ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে 
খুন করে। আদালত অভিযকু্তদের 
প্রত্যেকের ওপর ৫০ হাজার টাকা 
জরিমানাও ধার্য করেছে, যা নিহতের 
মা রাজবালাকে দেওয়া হবে।

জেল থেকে মুক্তি
পেলেন আপ বিধায়ক
পিএসএ মামলা খারিজ, দীর্ঘ 
বন্দিদশার পরে জম্মুর কাঠয়ুা জেল 
থেকে মুক্তি পেলেন আম আদমি 
পার্টির বিধায়ক মেহরাজ মালিক। 
জম্মু ও কাশ্মীর হাইক�োর্ট তারঁ বিরুদ্ধে 
জন নিরাপত্তা আইনের (পিএসএ) 
অধীনে জারি হওয়া আটক–করার 
আদেশ বাতিল করার পরই তঁাকে 
মকু্তি দেওয়া হয়। গত বছর সেপ্টেম্বর 
মাসে শঙৃ্খলাভঙ্গের অভিয�োগে তাঁকে 
আটক করা হয়েছিল।

৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক 
এবং বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ("ক�োম্পানি")-এর পরিচালনা পর্ষদ ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে 
অনষু্ঠিত তাদের সভায়, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়ারমেন্টস) 
রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনসুারে, ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক 
এবং বার্ষিক সময়ের নিরীক্ষিত একক এবং সমন্বিত আর্থিক ফলাফল অনুম�োদন করেছে।
উপরে উল্লিখিত আর্থিক ফলাফল এবং বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন ক�োম্পানির 
ওয়েবসাইট https://www.greenply.com/investorsএ প�োস্ট করা হয়েছে এবং কিউআর 
ক�োড স্ক্যান করে তা দেখা যাবে।

ব�োর্ডের আদেশ দ্বারা
গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে

স্বা/-
রাজেশ মিত্তাল

তারিখ : ২৮ এপ্রিল, ২০২৬ 	চেয়া রম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর
স্থান :‌ কলকাতা 	 [ডিআইএন: ০০২৪০৯০০]

গ্রিনপ্লাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
নিবন্ধিত কার্যালয়: “মদগুল লাউঞ্জ” ৭ম তলা, ২৩ চেতলা সেন্ট্রাল র�োড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭

কর্পোরেট পরিচিতি নম্বর– L20211WB1990PLC268743
‌ফ�োন: (০৩৩) ৩০৫১-৫০০০, ইমেইল: investors@greenply.com, ওয়েবসাইট: www.greenply.com

দ্রষ্টব্য:	 উপর�োক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিক�োয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর 
রেগুলেশন ৩৩ এবং রেগুলেশন ৪৭(১) অনসুারে দেওয়া হয়েছে।
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